
চাঁাইনফগঞ্জ-এয নকশকাঁথা 

চাঁাইনফগঞ্জ জেরায অন্যতভ ঐশতয। জফ শকছু পুযননা াশ  জরমায কনয কাঁথা ততশয কযা ম। পনর ভাথাব্যথা ারকা নম মাম। কাঁথানক 

একটি জরাকশল্প শননফ শফনফচনা কযা ম। কাঁথাম নকায কাে থাকনর তানক নকশ কাঁথা ফনর। াধাযণত শফনল অনুষ্ঠাননয েন্য 

ব্যফায কযা ম, এই কাঁথাগুশর দক্ষতায ানথ দক্ষ ানত শ োইন কযা ম এফং পুরুলানুক্রনভ ংযক্ষণ কযা ম। নাভকযণটি ফাংরানদন 

েনশিম নম নে েীভউদ্দীননয কাব্যগ্রন্থ নকী কাঁথায ভে (১৯২৯ ানর িথভ িকাশত) জথনক। 

এনদনয ভানুল অনাশদকার জথনক নকশ কাঁথা ব্যফায কনয আনেন য ফা গ্রানভয ফ বত্রই এখন নকশ কাঁথায কদয যনমনে তনফ আনগয 

শদনন িশতটি শযফানয নকশ কাঁথায ব্যফায শের ব্যাক  তফশচত্রযভম। জমভন ীনতয েন্য জরকাঁথা, ফাশরনয েন্য ফামতান, নাভানেয 

েন্য োমনাভাে কাঁথা, ফায েন্য আান কাঁথা এফং খাফানযয েন্য দস্তযখান কাঁথায ব্যফায অনুানয আয অননক নাভ শের। জভনমনদয 

শফনমনত এফং আত্মীমস্বেননদয উায শানফ কাঁথা জদমায জযমাে শের তায ন্তাননয েন্য একেন জেভমী ভা, তায স্বাভীয েন্য 

একেন জেভমী স্ত্রী এফং একেন দাদী, খারা এফং চাচা নতুননয আগভনন তচচ কযনতন। শফনেয অশতশথ। এই ধাযা আে পুনযাপুশয জল 

মশন 

জই ভনময নকশ কাঁথা এখন আনে এফং ততশয নে শকন্তু শফফতবননয ধাযাম, ভম  চাশদায শযনিশক্ষনত আভানদয ঐশতযফাী 

শল্পকনভ ব শযফতবননয ামা জরনগনে, নকশ কাঁথায চাশদা  ব্যফায এননে ব্যাক। আয চাঁাইনফাফগঞ্জ জেরাম ততশয উদ্ভাফনী 

নকশ কাঁথা আে শফনেয শফশবন্ন জদন ভাদৃত। নখয ণ্য শননফ ফাশণশেযক শবশিনত ততশয নে নকশ কাঁথা, পুযননা কা   সুতায 

শযফনতব ব্যফায কযা নে রার ার ফা কানরা কা  এফং শফনদশ শনেয জটি সুনতা। 

Nakshi Kantha of Chapainawabganj 

One of the traditions of Chapainabganj district. Kantha is made by layering several old sarees. As a 

result, the headache becomes mild. Kantha is also considered as a folk art. If the kantha has design 

work, it is called nakshi kantha. Usually used for special occasions, these kanthas are expertly designed 

with skillful hands and stored in masculine order. The nomenclature became popular in Bangladesh 

from Jasimuddin's poetry book Nakshi Kanthar Math (first published in 1929). 

The people of this country have been using Nakshi Kantha since time immemorial Kantha is still 

highly valued everywhere in the city or in the village But in earlier days, the use of Nakshi Kantha in 

every family was extensive and varied Their names also varied according to usage For example, 

Lepkantha for winter, Baytan for use as a pillow, Jainamaz Kantha for prayer, Asan Kantha for sitting 

and Dastarkhan for food had many other names according to the use of Kantha. It was also customary 

to give kantha as a gift at the marriage of girls and to relatives A loving mother for her child, a loving 

wife for her husband, and a grandmother, aunt, and uncle would make a fuss over the arrival of a new 

guest in the world. This trend has not completely ended even today 

Nakshi Kantha of that time is still there and being made But in the course of evolution, in view of the 

time and demand, our traditional art work has also caught the wind of change The demand and use of 

Nakshi Kantha has also come to be widespread and innovative Nakshi Kantha made in 

Chapainawabganj district is appreciated in different countries of the world today. Nakshi Kantha is 

being made on a commercial basis as a hobby product New American, red shawl or black cloth and 

foreign silk petti thread are being used instead of old cloth and thread. 


